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সূরা আন'আম; আয়াত ১০৭-১১০

-সূরা আন’আেমর ১০৭ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أشَْركَُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أنَْتَ عَلَْهِمْ بوَِكِلٍ

যিদ আল্লাহ চাইেতন (সব মানুষই ঈমান আনেত বাধ্য হত) তেব তারা েশরক করত না (িকন্তু এটা আল্লাহর িবধান নয়)।"
(আিম আপনােক তােদর সংরক্ষক কিরিন এবং আপিন তােদর অিভভাবক নন।" (৬:১০৭

আেগর  আয়ােত  িবপুল  সংখ্যক  মানুেষর  িশর্ক  সম্পর্েক  আেলাচনার  পর  এ  আয়ােত  মহান  আল্লাহ  বলেছন,  তারা  আল্লাহর
কর্তৃত্েবর আওতামুক্ত হেয় েগেছ-এমনিট েযন েকউ না ভােব, বরং আল্লাহ যিদ চাইেতন তেব এমন ব্যবস্থা িনেতন েয
েকউই  অংশীবাদী  বা  মুশিরক  হত  না।  িকন্তু  আল্লাহ  চান  মানুষ  িনেজই  িনেজর  পথ  েবেছ  েনেব।  তাই  মহান  আল্লাহ
িবশ্বনবী (সা.)-েক বলেছন, এমনিক আপিনও কাউেক ঈমান আনেত বাধ্য করার অিধকার রােখন না এবং আপিন জনগেণর অিভভাবক
নন।  অন্য  কথায়  আল্লাহ  আেদশ-িনর্েদেশর  বা  আইিন  িদক  েথেক  চান  সবাই  ঈমান  আনুক  এবং  এ  জন্যই  িতিন  নবী-রাসূল
পািঠেয়িছেলন।  অন্যিদেক  আল্লাহ  িবশ্বজনীন  প্রকৃিতগত  ব্যবস্থা  অনুযায়ী  েচেয়েছন  মানুষ  স্েবচ্ছায়  বুদ্িধ-

িবেবচনা খািটেয় িনেজর পথ িনেজই েবেছ িনক এবং ধর্ম মত গ্রহেণ কাউেক বাধ্য করা যােব না।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় দু’িট িদক হল

এক.েখাদায়ী  ইচ্ছা  অনুযায়ী  মানুষেক  ইচ্ছার  স্বাধীনতা  েদয়া  হেয়েছ।  কােফর  ও  মুশিরকেদর  অস্িতত্বই  মানুেষর
ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রমাণ।

দুই. ধর্ম প্রচারক ও নবী-রাসূলেদর দািয়ত্ব হল মানুষেক সতর্ক করা ও উপেদশ েদয়া, ধর্ম গ্রহেণর জন্য মানুষেক
বাধ্য করা তাঁেদর দািয়ত্ব নয়।

-সূরা আন’আেমর ১০৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ةٍ عَمَلَهُمْ ثمُ إلَِى ربَهِمْ مَرْجِعُهُمْ ُأم ا لكُِلنرِ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَيَِْهَ عَدْوًا بغوا اللهِ فَيَسُبنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللِذوا الوَلاَ تسَُب
فَيُنَبئُهُمْ بمَِا كَانوُا يَعْمَلُونَ

েতামরা তােদরেক মন্দ বেলা না,যােদর তারা আরাধনা কের আল্লাহেক েছেড়। তাহেল তারাও শত্রুতা কের ও অজ্ঞতাবশতঃ“
আল্লাহেক মন্দ বলেব। এমিনভােব আিম প্রত্েযক সম্প্রদােয়র দৃষ্িটেত তােদর কাজ কর্ম সুেশািভত কের িদেয়িছ।
অতঃপর  স্বীয়  পালনকর্তার  কােছ  তােদরেক  িফের  েযেত  হেব।  তখন  িতিন  তােদরেক  বেল  েদেবন  যা  িকছু  তারা  করত।”

((৬:১০৮



কােফর-মুশিরকেদর  েজার  কের  ধর্েমর  পেথ  আনেত  নবী-রাসূল  ও  মুিমনরা  সেচষ্ট  নন-  আেগর  আয়ােত  এই  বক্তব্য  তুেল
ধরার পর এই আয়ােত আল্লাহ বলেছন, কােফর-মুশিরকেদরেক েকােনাভােব উত্যক্তও করা যােব না, তােদরেক গািল-গালাজ
করাও  িনিষদ্ধ।  মুশিরক  ও  তােদর  উপাস্যেদর  গািল  েদয়া  হেল  তারাও  প্রিতেশাধ  িহেসেব  েতামােদর  প্রভু  বা
সত্িযকােরর  স্রস্টােক  গািল  েদেব।  েতামােদর  পক্েষ  যখন  যুক্িত  রেয়েছ  তখন  েকন  েতামরা  অশালীন  ভাষার  আশ্রয়
েনেব? বরং েতামােদর উিচত কােফর-মুশিরকেদর কােছ সত্েযর পক্েষর যুক্িতগুেলা তুেল ধরা। তারা যিদ গ্রহণ কের
তাহেল েতা ভাল কথা, আর যিদ েতামােদর যুক্িত গ্রহণ না কের তাহেল েতামরা সত্েযর দাওয়াত েপৗঁেছ েদয়ার দািয়ত্ব

পালন করেল এবং এরপর েতামােদর করণীয় আর িকছু েনই।

আয়ােতর  পরবর্তী  অংেশ  আল্লাহ  বলেছন,  সব  সম্প্রদায়  বা  েগাষ্ঠীই  িনজ  িনজ  িবশ্বােসর  প্রিত  প্রবল  টান  অনুভব
কের।  িনেজেদর  কাজকর্মও  সব  েগাষ্ঠীর  কােছই  সুেশািভত  মেন  হয়।  িকন্তু  িকয়ামত  বা  িবচার  িদবেসই  বাস্তবতা  বা
সত্য  স্পষ্ট  হেব।  েসিদন  মহান  আল্লাহ  সব  েগাষ্ঠীেকই  তােদর  ততপরতা  সম্পর্েক  অবিহত  করেবন।  েসিদন  মানব-

েগাষ্ঠীগুেলা  বুঝেত  পারেব  েয  তারা  সিঠক  কাজ  কেরেছ  না  ভুল  কেরেছ।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় দু'িট িদক হল

এক.  িবেরাধীেদর  সঙ্েগ  আমােদর  আচরেণর  প্রিতক্িরয়া  িক  হচ্েছ  তা  লক্ষ্য  করা  উিচত।  কখনও  িবেরাধীেদর
প্রিতক্িরয়া  এমন  ধরেনর  েয,  আমােদর  উিচত  নীরব  থাকা।

দুই.  অিভশাপ ও সম্পর্কচ্েছেদর েঘাষণা েদয়া এবং গািলগালাজ করা এক নয়। কুরআেন উল্িলিখত ‘বারাআত’  বা কােফর-
মুশিরকেদর সােথ সম্পর্ক িছন্ন করা বলেত কুফর,  জুলুম ও  িশর্েকর িবরুদ্েধ অবস্থান েনয়া বা এসেবর িবরুদ্েধ

ঘৃণা প্রকাশেক েবাঝায়।

-সূরা আন’আেমর ১০৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَأقَْسَمُوا باِللهِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيََةٌ لَيُؤْمِنُن بهَِا قُلْ إنِمَا الآْيََاتُ عِنْدَ اللهِ وَمَا يُشْعِركُُمْ أنَهَا إذَِا جَاءَتْ لاَ
يُؤْمِنُونَ

তারা সবেচেয় েজারােলাভােব আল্লাহর কসম খায় েয,যিদ তােদর কােছ েকান অেলৗিকক িনদর্শন আেস, তেব অবশ্যই তারা“
িবশ্বাস  স্থাপন  করেব।  আপিন  বেল  িদনঃ  অেলৗিকক  িনদর্শনাবলী  েতা  েকবল  আল্লাহর  কােছই  আেছ  (এবং  তা  আল্লাহর
হােতই  রেয়েছ)।  েহ  মুসলমানগণ,  েতামােদরেক  েক  বলল  েয,  যখন  তােদর  কােছ  অেলৗিকক  িনদর্শনাবলী  আসেব,  তখন  তারা

(িবশ্বাস স্থাপন করেবই ?”(৬:১০৯

এ  আয়ােত  মহান  আল্লাহ  িবশ্বনবী  (সা.)-েক  বলেছন,  আপিন  কােফরেদর  বলুন,  অেলৗিকক  িবষয়  বা  েমােজজা  েতা  আমার
িনয়ন্ত্িরত িবষয় নয় েয, যখনই েতামরা যা িকছু চাইেব তখনই আিম েতামােদর তা এেন েদব। বরং এ ধরেনর িবষয় আল্লাহই
িনয়ন্ত্রণ কেরন। িতিন যখন েমােজজা েদখােনার দরকার মন করেবন তখনই তা েদখােনা হেব।  মহান আল্লাহ ও তাঁর ধর্ম
বা  সত্যেক  তুেল  ধরার  সর্বেশষ  প্রমাণ  িহেসেবই  েমােজজা  েদখােনা  হেয়  থােক।   জনগেণর  েখয়াল-খুিশ  বা  কল্পনা-
িবলাসেক পিরতৃপ্ত করার জন্য েমােজজা বা অেলৗিকক ঘটনা েদখােনা হয় না। এটাও মেন রাখা দরকার, মানুেষর বহু দািব



বা আকাঙ্ক্ষা অন্যায্য ও অসঙ্গত। েযমন,  কােফরেদর েকউ েকউ আল্লাহেক েদখেত চায়,  িঠক েযভােব েচাখ িদেয় েদখা
যায় েকােনা বস্তুেক! অস্িতত্েবর জগত মুশিরকেদর েখলার সামগ্রী নয় েয তােদর অন্যায় দািবগুেলা েমেন িনেত হেব।

-এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেয়েছ

এক. েখাদাদ্েরাহী মহেলর িমথ্যাবাদীরা যত কিঠন শপথই করুক না েকন তা তােদর কথায় িবশ্বাস করা উিচত নয়।

দুই. কুফিরর মূল উৎস হল, অন্ধ-িবদ্েবষ ও েগাড়ামী। তাই কােফররা সব ধরেনর অেলৗিকক িনদর্শন বা েমােজজা েদখার
পরও সত্যেক েমেন িনেত রািজ হয় না।

-সূরা আন’আেমর ১১০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

لَ مَرةٍ وَنذََرهُُمْ فِي طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ َبُ أفَْئِدَتهَُمْ وَأبَْصَارهَُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بهِِ أووَنقَُل  

আিম ঘুিরেয় েদব তােদর অন্তর ও দৃষ্িটেক, েযমিনভােব তারা এর প্রিত প্রথমবার িবশ্বাস স্থাপন কেরিন এবং আিম“
(তােদরেক তােদর অবাধ্যতার মাধ্যেম উদভ্রান্ত কের রাখব।” (৬:১১০

েগাঁড়ািম ও সত্যেক অস্বীকােরর প্রবণতা তথা কুফির ধীের ধীের সত্যেক েদখার, েশানার ও েবাঝার ক্ষমতা িবলুপ্ত
কের  েদয়।  ফেল  এ  ধরেনর  মানুষ  সত্যেক  িমথ্যা  মেন  কের  এবং  িমথ্যােক  মেন  কের  সত্য।  কুরআন  বলেছ,  সত্যেক
অস্বীকারকারীরা  িবভ্রান্িতর  ঘূর্ণাবর্েত  ঘুরপাক  েখেতই  থাকেব-এটাই  েখাদায়ী  রীিত।  কারণ,  তােদর  দৃষ্িট  সব

িকছুেকই উল্টা েদেখ এবং তারা সৃষ্িটর লক্ষ্য উপলব্িধ করেত পাের না।

:এ আয়াত েথেক মেন রাখা দরকার

এক. আল্লাহ ও রাসূল (সা.)’র প্রিত ঈমান আনার জন্য সুস্থ, েখয়ালীপনামুক্ত ও েগাড়ামীমুক্ত পিবত্র অন্তর থাকা
জরুির।

দুই.  আল্লাহ  ও  তাঁর  পথ  েথেক  দূের  থাকা  মানুষেক  ইহকােলই  অনুেশাচনা  করেত  হেব  এবং  িবভ্রান্ত  অবস্থায়  ঘুের
েবড়ােত হেব।


